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যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু ইয়, তখন এ দাওয়তের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু 
একটি রাস্তাই খোলা ছিল যে, এ পথের আহবায়ক মোহাম্মদ (সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) থেকে যে দিক নির্দেশনা আসে, তা গ্রহণ করা । আর যা থেকে তিনি 
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অনুসরণ কর । তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট কর না” (সূরা মোহাম্মদ - 
৩৩) 
যতক্ষণ পর্যন্ত উন্মত এঁ মূল নীতির উপর অটল ছিল, ত ততক্ষ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের 
নিদি লেহন করেছে কিড বায হনতের মধ্যে শত যয গা ত তখন 
বিভিন্ন দল তৈরী, হয়েছে, যারা আক্পীদা,বিধি-বিধান, মূল নীতি ও শাখা 
নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠা’ করতে শুরু করেছে। ফলে এর রেজাল্ট এদাড়াল যে উন্মত পশ্চাদ মুখী হতে 
হিম ) দির অভ্যড় = ত জমা যা করছো! 
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ত মে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো 
বিশুদ্ধ হতে পারে না অর্থাৎ নিরংকুশ কিতাব ওসুরাতের অনুসরণ । দুঃখ্য জনক হল 
এই যে, উম্মতকে দর্শনের এঁ বিষ বাস্প আজও গ্রাস করে রেখেছে, আর তারা এর 
অনুসরণে পশ্চাদ মুখী হচ্ছে। এরও সামাধান এ কথাই যা ইমাম মালেক 
(রাহিমাহুল্লাহ) বলে গেছেন। 
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প্রশংসনীয় পদক্ষেপ 


আনন্দের বিষয় হল এই যে, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী 
একজন উচুমানের ইসলামী চিন্তাবিদ । শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের সাথে 
জড়িত থেকে, তার ছায়া তলে কাজ করেছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা 
জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ এই যে, ত তাদেরকে নিরংকুশ কিতাব ও 
জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজে আন্জম দিতে গিয়ে খঁ পদ্ধতিই গহণ 
করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সাথে 
সম্পৃক্ত, মাসলা মাসায়েল এক মাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু 
করে ছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু কিতাব প্রস্তুত করেছেন ৷যা যুবক 
ও হেদায়েত কামীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি কেসি ৷ লিখক তাফহিমুস্সুন্নায় 
মাসলা মাসায়েল ও বিধি-দিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি 
অবলম্ভন করেছেন, নিঃস্বন্দেহে এটি একক পদ্ধতি, যাতে কোন মতভেদের 
গুন্‌জায়েস নেই এবং এটা বিলকুল নির্ভুল পদ্ধতি । হয়তবা কোন কোন মাসলা 
মাসায়েলের বিশ্লেষনে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে, তার দৃষ্টি ভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার 
উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনি ভাবে তিনি যে রেজাল্ট গ্রহণ করেছেন তাতেও 
মতভেদ করা যেতে পারে। কিন্তু তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংসয় মুক্ততাতে কোন 
মতভেদ ও স্বন্দেহ নেই। তাই তার কিতাব সমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃত্তী 
নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ও হওয়া 
যেতে পারে। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে মাওলানা কীলানীর লিখনীসমূহ থেকে 
যুবকদের একটি দল হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছে, আর তারা সুন্নাতে রাসূলের 
বর্ণনাময় এ কিতাব সমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মৃতৃপ্তী এবং আনন্দ লাভ করেছে । 
আল্লাহ্‌ তাদের এ আনন্দকে কিয়ামতের দিনও কায়েম ও স্থায়ী রাখে, আর লিখক ও 
উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক । 
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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 
অনুবাদকের কথা 


সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য । অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত 
হোক মানব জাতির শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তাঁর 
পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের উপরও : 

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআ'লা নবীর উপর রহমত নাযিল করেন । আর তাঁর মালাক 
তথা ফরিশতাগণ নবীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দুআ’ করেন! অতএব হে ঈমানদার লোকেরা! 
তোমরাও নবীর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর ।"(সূরা আহযাব: আয়াত নং-৫৬) এই আয়াত দ্বারা 
বুঝা যায় যে, সকল মুসলমানের জন্য নবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা আবশ্যক । এর দ্বারা 
দরূদের শগুরুত্ অনুধাবন করা একেবারেই সহজ । রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ 
পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত ৷ এর ফযীলত মার্যাদা ও তাৎপর্য অনেক বেশী । এই ইবাদতের 
মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। মানুষের পাপ মার্জন হয়, মর্যাদা 
বৃদ্ধি হয়, আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয়, ইহজীবনে দুঃখ-কষ্ট ও বিষনুতা দুর হয় এবং রোজ হাশরে 
'রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ ও নৈকট্য লাভ হয়। তবে ইসলামের অন্য সব 
বিধি বিধানের মত দরূদের ব্যাপারেও রয়েছে অতি সুন্দর বিধি বিধান ও অপরূপ নীতিমালা যা 
হাদীসের বিভিন্ন গ্রস্থাদিতে ছড়িয়ে আছে। 

সৌদি আরব রিয়াদে অবস্থানরত জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেব কুরআন ও সহীহ সুনর্নাহের 
আলোকে ‘কিতাবুছ্‌ ছালাত আ'লান্‌ নবী’ (দক্দ শরীফের মাসায়েল) নামে একটি প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা 
করেছেন। যাতে তিনি রসুল কারীম ছাল্লান্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শারিরীক গঠন, বংশধারা, 
সংক্ষেপে পবিত্র জীবন, দর্ধদের অর্থ, ফযীলত, গুরুত্ব, দরূধদের শব্দাবলী এবং দর্ধদ পড়ার স্থানসমূহ 
ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। লেখকের বিশেষ অনুরোধে মেলা ব্যস্থতার মধ্য 
দিয়েও বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে মর্জি করলাম । 

বাহরাইনে অবস্থিত শ্রদ্ধাভাজন জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব এর সুপরামর্শে 
কয়েকটি জায়গায় জরুরী টাকা সংযোজন এবং পুস্তকে উল্লেখিত হাদীসগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বাছাই 
করণে আগথহী হলাম । আর তাঁর বিশেষ সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ হল ৷ আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে এবং 
তাঁর পরিবারকে উত্তম বদলা দান করুন। অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুহিবঝুল্লাহ 
উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাআ'লা তাকেও উত্তম বদলা দান করুন । 
সহযোগী পাঠক-পাঠীকা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রচারক সবার জন্য ইহকালে 
মঙ্গল ও আখেরাতে নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহন করুন । আমীন । 


বিনীত $ 
বারবার, বাহরাইন ঃ মুহাম্মদ হারুন আধিযী নদভী 
০১/০১/১৪২৮ হিজরী ইমাম ও খতীব জামে সন্দুল্লাহ আলী ইযাতীম 
২০/০১/২০০৭ ইংরেজী পোষ্ট ৪ ১২৮, মানামা, বাহরাইন ৷ 
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AINE — Te STO 


শারিরীক গঠন 


উম্মু মা’বাদ (রাঃ) বলেনঃ 
আমি একজন লোক দেখেছি 
উজ্জল ও প্রচ্ষুটিত চেহারা সম্পন্ন এবং সৎ চরিত্রবান 
মধ্যম পেট, মাথার চুল পরিপূর্ণ, অপূর্ব সুন্দর 
চমকপ্রদ চক্ষুযুগল, ঘণ পাতা 
গান্তীর্য স্বর, লম্বা গর্দান, ঘণ দাড়ী এবং হালকা ও সুন্দর ভ্রু 
চুপ থাকলে ভারসাম্যপূর্ণ, কথা বললে মালা মুক্তার মত 
দুর থেকে দেখলে যেমন সুন্দর কাছ থেকে দেখলে তার চেয়ে 
বেশী সুন্দর 
মিষ্টভাষী, মাপা মাপা শব্দ, না জড়তা না অমষ্পষ্টতা, কথা যেন 
মুক্তামালা 
মধ্যম আকৃতি সম্পন্ন, লন্বাও নন এবং বেঁটেও নন। সুজলা, 
সুফলা ডালির ন্যায় 
সুদৃশ ও অধিক ময্যদা সম্পন্ন 
সাথীরা তাকে গিরে ধরেন, সদা তাঁর সাথে থাকেন 
কিছু বললে চুপ করে শুনেন 
কোন আদেশ দিলে তা পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন 
তাঁদের শ্রদ্ধার পাত্র ও অনুসরণীয় 
না মলিন চেহারা সম্পর্ব না বেহুদা বাক্যালাপচারী । 
~ (মুহাদ্দিস হাকিম হিশাম ইবনু হিষাম থেকে হাদীস টি বর্ণনা করেছেন ।) 
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5 করা হয়েছে -বদসল ইল কচ লেট 
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দরূদ শরীফের মাসায়েল/৯ lus 5 iy ply 3 


আনুশ, ইবনু শীছ, ইবনু আদম আলাইহিসসালাম । 
-(রাহমাতুল্লিল আলামীন, দ্বিতীয় খন্ড, পূঃ ২৫-৩১, কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনছুরপূরী) 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/১০ ln 5 hj nil 


হস্তিবাহিনীর ঘটনার ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পর ২২ই এপ্রিল ৫৭১ ইং 
মোতাবেক ৯ইঁ রবিউল আওয়াল, বসস্তকালে সোমবার (সকাল) চারট! বিশ 
মিনিটের সময় মক্কা মুকাররামায় জম্ম গ্রহন করেন। 

৷ সশদ গোত্রের কাছে কিংবা পঞ্চম বছর বয়সে বক্ষবিদির্ণের প্রথম ঘটনা 


। ৩৫ ইঁ Miah 

RE HT SLL BAS Tait Sa dg AEDS Hi 
নগরীর লোকদের গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচালেন । 

8১ ই মীলাদ চাফ্গুশ বছর ছয় মাস বার দিন বয়সে ১০ ই আগষ্ট ৬১০ইং মোতাবেক ২১ই 
রমযান সোমবার জ্জীবরীল (আঃ) হেরা গুহায় সর্ব প্রথম ওহী নিয়ে অবত্তরণ । 
করেন । 

[৬ নুরওয়াত ____  আবজাহল রসূল ছোঃ্ঠ কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। 

৭ ই নুবুওয়াত 8৭ বছচ্ছর বয়সে আবুতালিব উপত্যকায় বন্ধী ও কয়দী হওয়ার পরীক্ষা শুরু 

: হ্য় ৷ J 

' ১০ ই নুবুওয়াত বুতালিব উপত্যাকার বন্ধা জীবন শেষ হল। আবুতালিব ও খদীজা (রাঃ) 


Ea su HOR ED SABE Ea aS Ek lie hi 
' তায়েফের দিকে সফর করূর্েন । 

| ১১ ই নুবুওয়াত মদীনা মোনাওয়ারার ছয় জন সৌভাগ্যবান লোক ঈমান আনলেন। আয়েশা 

(রাঃ)-র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। 


১২ ই নুবুওয়াত বক্ষ তীয় মন’ 
ইত্যাদি ওর তৃপূর্ণ ঘটনা সণঠিতাহয়েছে। 


১৩ ই নুবুওয়াত বা প্রথম হিন? 


হত্যা করার পরিকল্পনা করে। ২৭শে ছফর মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর 
৬২২ইং রসূল ছায্সাক্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের জন্য মক্কাকে 
‘আলবিদা' বললেন। ১২ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর 
৬২২ইং জুমাবার রসূল ছান্লায্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মোলাওয়ারায় 
আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) এর ঘরের সামনে অবতরণ করেন । আয়েশা 
(রাঃ) এর কন্যা বিদায়ী হল: 

আবওয়া, বাওয়াত, সফওএয়ান বা প্রথম বদর, যলআশারা বৃহত্তর বদর, 
বনুকায়নুকা, আলমুওয়াইক এবং বনু সুলাইম ইত্যাদি বড় বড় যুদ্ধ সংগঠিত 


২য় হিজরী 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/১১ na 5 dy rit 302 


হয়েছে। রসূল ছায্ান্মাহু আলাইহি ওয়াসান্লামকে হত্যা করার জন্য তৃতীয় 


বারের মত অপপ্রচেক্টা চালানো হয়েছে। 

তয় হিজরী গাতফান, নাজরান, উহুদ এবং হাযরাউল আসাদ ইত্যাদি যুদ্ধ সংগঠিত 

হয়েছে হাফছা যঃ) এবং যায়না (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
I! 


সংগঠিত হয়েছে। রসূল ছান্যান্াহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্মু সালামাকে (রাঃ) 
বিবাহ করেছেন থাযলাহ লাডু রা মাচ) রা 
৫ম হিন ' দৌমাতুল জুন্দল, বনুমুহুতালিক, আহযাব বা খন্দক এবং বনুকুরাইযার যুদ্ধ 
৷ সংগঠিত হয়। আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ঘটন! হয়। 
রসূল ছায়ান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনতু জাহাশ ও জ্ুওয়াইরিয়া 
(রাঃ) কে বিবাহ করেন। 
৷ ৬ষ্ট হিজরী উরানিয়ীন এবং হদাইবিয়ার সন্ধি সংগঠিত হয় এবং উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে 
বিবাহ করেন। 
৭ম হিজর বন্তিরর রাজা বাদশাদের নামে প্রত্র প্রেরণ করেন। গাবা, খায়বার, 
ওয়াদিউলকুরা এবং যাতুর রিক্কার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রসূল ছাক্যাক্যাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাগলের গোস্তে বিয মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। 
৷ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম ছাফিয়্যাহ এবং মায়মূলা (রাঃ) কে 
বিবাহ করলেন । ছাহাবীদের সাথে কাযা উমরা আদায় করলেন। 
মাওতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, হুনাইন বা হাওয়াযেন এবং তায়েফের যুদ্ধ 
সংগঠিত হুল। রসূল ছাল্লান্গাহ আলাইহি ওয়াসান্লাম এর মেয়ে যায়নাব (রাঃ) 
EET OE 
তাবুকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। পর কথা 
আদেশ দেয়া হয় ৷ বিন দল ইসলাম হণ উদ্দেশ্য মদীনায় উপস্থিত হন 


২৯শে ছফর সোমবার মৃত্যুরোগ আরম্ভ হয়। ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার 
চাশতের সময় ৬৩ বছর চারদিনের বয়সে পবিত্রাত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে | 
গেল। ১৪ই রবিউল আওয়াল বুধবার রাত্রে আয়েশা (রাঃ) এর শাবক 


| ছাউদা বিনতু যামআহ (স্নাঃ) ১০ই ৫০ 
ENE AEE 
আয়েশা ১১ইঁ ৯ tB ৫৭ ৬ত » 
(রঃ) ME বছ | বহ | হজ | বু 
যায়নাব বনত খুযায়মা (রাঃ) ৩০ ৩০ ৩ 
Tw le le lee 
৮০ 
MERE 


উম্ম সালাম বিনতু আৰু | বিধবা 


EM IEHENEH 
মায়মুনা বি চু (বাঃ) বধবা 
bi 
হাফছা বিনতু উমর (রাঃ) 8১ ৫৯ [৮ 
8 io হিজরী | বছর | বছর 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 

{১) একসাথে সবোচ্চ নয় জন পত্মী ছিলেন। 

(২) ৫ম হিঞ্জরীতে রায়হালা বিনতু শামউন (রাঃ) বাঁদী হিসেবে দাম্পত্য জীবনে শরীক হলেন। 

(৩) ৬৪ হিজরীর পর নবী কারীম ছায্াপ্নাহ আলাইহি ওয়াসান্লাম মারিয়া কিবতিয়যাহ (রাঃ) কে 
বাঁদী হিসেবে গ্রহণ করলেন । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/১৩ la 8 Cl in 9 8 
পবিত্ৰ সন্তান-সন্ততি 
পুত্ৰ সন্তানগণঃ$ 


১ - কাসিম (রাঃ) তিনি বদীজা (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালেই ইন্তেকাল করেন! 

২ - আব্দুল্লাহ (তৈয়ব ও তাহির রাঃ) তিনিও বদীজা (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ কম্বেন এবং বাল্যকালে 
ইন্তেকাল করেন। 

৩ - ইব্রাহীম (রাঃ) তিনি মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালে ইস্তেকাল 
করেন। 


বিঃ দ্রঃ তৈয়ব ও ত্বাহির আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর উপাধী ছিল। 
কন্যা সম্তানগণঃ 


১ - যায়নাব (রাঃ) তিনি আবুল আ'ছ (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । 
২ - রুকাইয়া (রাঃ) তিনি উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । 

৩ - উম্মু কালছুম (রাঃ) তিনি উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । 
8 - ফাতিমা (রাঃ) তিনি আলী (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। 


নাতি-নাতনীগণঃ 

* যায়নাব (রাঃ) এর গর্ভে 

১ - আলী (রাঃ) 

২ - একজন ছেলো, নাম অজ্ঞাত 

৩ - উমামা (রাঃ) 

* কুকাইয়া (রাঃ) এর গর্ভে 

১ - আবব্দুন্পাহ (রাঃ) 

* উম্মুকালছুম (রাঃ) এর গর্ভে 

কোন সন্তান নেই 

* ফাতিমা (রাঃ) এর গর্ভে 

১ - হাসান (রাঃ) 

২ - হুসাইন (রাঃ) 

৩ - মুহসিন (রাঃ) 

৪ - উম্মু কালছুম (রাঃ) 

৫ - যায়নাব (রাঃ) 

বিঃদ্রঃ 

(১} মনে র'খবেন, নবী কারীম ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তী বংশধারা তাঁর দুই 
কন্যা ফাতিমা (রাঃ) এবং রুকাইয়া (রাঃ) এর সন্তান-সম্ভতিদের মাধ্যমেই অব্যাহত রয়েছে। 
রুকাইযা (রাঃ) এর সম্ভান-সম্ততি সাদাতে বনী রুকাইয়া নামে প্রসিদ্ধ আর ফাতিমা (রাঃ) এর 
সন্তান-সন্ততি সাদাতে বনী ফাতিমা নামে প্রসিদ্ধ । 
(২) আলে মুহাম্মদ বলতে বুঝায় সে সব লোককে, যারা হলেন রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসান্পাযের বাস্তব অনুসারী ৷ 
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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 
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Ib El. Cnal 4 Hall 

জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হল সময় : সময়ের সমুদ্র খুব দ্রুত বয়ে যায়। কোথাও থেমে 
যায়না কিংবা কারো অপেক্ষা করেনা । এটি সময়ের মেহেরবানী যে সে অনবরত চলতে থাকে এবং 
আমাদেরকে জীবনের দুঃখ-দুদর্শা ও মুছিবত সহ্য করার উপযোগী করে তুলে। আবহমান সময় মনের 
দুঃখের উৎকৃষ্ট ভপশম ৷ যদি সময় থেমে যায় তাহলে মনে হয় পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকা অসম্ভব 
হবে। আর প্রত্যেক মানুষ দুঃখের স্বরূপ ও বিষন্ুতার ভাঙ্কর্য মনে হবে। 

কয়েক বছর আগের কথা, জীবন তার স্বভাব গতিতে দ্রুত এগুচ্ছিল। হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটে 
গেল যা মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নিল এবং রাতের শাস্তি ছিনিয়ে নিল । 

জীবনের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আমি কিতাবুচ্ছালাত লিখতেছিলাম ; এখন চিন্তা করে 
নিজেই হতভম্ভ হই যে, আমার মত একজন স্বন্প জ্ঞানের লোকের মাধ্যমে এসকল কাজ-কিভাবে হয়ে 
গেল৷ বাস্তব কথা হলঃ রসূল ছান্যান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস সংকলনের ব্যস্ততা আমাকে 
নিজের ভিতরে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। বহির বিশ্বে যে সকল শোর-গোল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফ্যাসাদ 
হচ্ছিল তা ছিল আমার কাছে দ্বিতীয় স্তরের জিনিস । কাজেই আমি যে শুধু অনেক দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছি ত! 
নয় বরং প্রোগ্রাম মোতাবেক আমার কাজে কোন রকমের বিরতি আসেনি । যদি কিতাবুচ্ছালাতের ব্যস্ততা 
না থাকত তা হলে আজ আমার জীবনের নকশা অনেকটা ভিন্ন হত। যেন হাদীসে রসূল ছাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ছোয় সংকলনটি জীবনের অত্যন্ত কঠিন ও দুস্কর সফরে আমার জন্য 
সবচেয়ে বেশী সহানুভুতিশালী ও সহযোগী বলে প্রমাণ হল। আমার বিশ্বাস যে, আমার সমূহ পাপ- 
পঙদ্কিলতা ও ভূল-ক্ৰুটির পরেও আল্লাহ তাআলা আমার উপর এত বড় একটি ইহ্‌সান করলেন দরূদ 
শরীফের ফযীলত ও বর্কতের কারণে ৷ হাদীস সমূহ পড়া বা লেখার সময় বার বার নবীকুল শিরোমনী, 
মুত্তাকীদের ইমাম, সারা জাহানের জন্য রহমত, পাপীদের জন্য শাফায়াতকারী এবং সত্য পথের প্রদর্শক 
মুহাম্মদ ছান্গাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক নাম মুখ দিয়ে উচ্চারণ হয়ে থাকে । সত্যবাদী নবী 
ছান্পান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক সাথী উবাই ইবনু কা'আব (রাঃ) কে কতই না সত্য কথা 
বলেছেনঃ যে হে কা'আব! যদি তুমি তোমার সম্পূর্ণ সময় আমার উপর দরূদ পড়ার জন্য উৎসর্গ করে 
দাও তাহলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের দুশ্চিন্তা ও দুঃখের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (তিরমিযী) 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালাম সম্পর্কে বলেছেনঃ (£49 ১৯ 1০% CAA 8) 
হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন। ঈমানদারদের জন্য এই কুরআন হিদায়েত ও শিফা । 
এই একই কথা নিন্ধিধায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের ব্যাপারেও বলা যেতে 
পারে যে, ঈমানদারদের জন্য তা হল হিদায়েত ও শিফা । 
ইমাম রমাদী (রহঃ) সম্পর্কে “তারীখে বাগদাদ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে: যখন তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়তেন তখন বলতেনঃ আমাকে হাদীস পড়ে শুনাও কেননা তাতে রয়েছে শিফা। পাক ভারত 
উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) এর পরিবারের ধর্মীয় অবদানের কথা কার অজানা? । তাঁর পিতা 
শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ) বলতেনঃ দ্বীনি খেদমতের যা সৌভাগ্য আমি অর্জন করেছি তা সব একমাত্র 
দরূদ শরীফের বরকতেই 
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আল্লামা সাখাবী (রহঃ) ‘আল কাউলুল বদী' গ্রন্থে অনেক মুহাদ্দিসের স্থপু বর্ণনা করেছেন । যার দ্বারা 
প্রতিয়মান হয় যে, তাদের সবাইকে শুধুমাত্র একারণেই ক্ষমা করা হয়েছে যে তাঁরা হাদীস লেখার সময় 
রসূল ছাল্লান্াহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের সাথে সাথে দরূদ পড়তেন ৷ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর হাদীস এবং দরূদ শরীফের ফয়েজ বরকত ব্রক্তিগত ভাবে উপলদ্ধি করতে পারার সাথে 
সাথে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ‘কিতাবুত্‌ তাহারাতের' পর ‘কিতাবু ইণ্তিবায়ে সুন্নাহ' -র পূর্বে 
‘কিতাবুচ্ছালাত আলান্নাবী' অর্থাৎ "দরূদ শরীফের মাসায়েল’ প্রথমে লিখে ফেলব ৷ আলহামৃদু লিল্লাহ 
'আন্মাহ তাআলা আমার ইচ্ছা ও আশা পূর্ণ করেছেন কিতাবের সকল সৌন্দর্য্য একমাত্র আল্লাহর 
রহমতের ফল আর সকল অসম্পূর্ণতা আমার দুর্বলতার কারণ । 

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল ছাল্লাল্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কবর থেকে 
সালাম দাতার উত্তর দিয়ে থাকেন। কবরে রসূল ছাল্মান্যাহু্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শোনা এবং উত্তর 
প্রদান কি ভাবে? এব্যাপারে একথা স্বরণ রাখা দরকার যে, ইহজীবন হিসেবে যেভাবে অন্য মানুষের 
উপর মৃত্যু আসে সেভাবে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরও মৃত্যু এসেছে। কুরজ্জান 
মজীদের কয়েকটি স্থানে রসূল ছানল্পান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ‘মৃত্যু’ শব্দটি ব্যবহার করা 
হয়েছে। আল্লাহ তাঅ'লা বলেছেনঃ (১5১ $3 4 এ) 
হে মুহাম্মদ! আপনিও মৃত্যু ৰৱণ করবেন এবং তারাও (কাফের-মুশরিকরাও) মৃত্যু বরণ করবে। (সেরা 
ঝুমারঃ ৩০) সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাঅ"লা বলেছেনঃ 
RY C9 Piel oe MRD UH le CH JL ALB Cpe LG I Ls Lg 

tA 4) ST! Ed A) ial OB Ane GF 
'আর মুহাম্মদ রসুল ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর আগেও অনেক রসুল চলে গেছেন। তা হলে কি তিনি যদি 
মৃত্যু বরণ করেন কিংবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ 
করে তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ 'তাদের ছাওয়াব দান করবেন । 
(আলে ইমরানঃ ১৪৪ 1) সূরা আশ্বিয়াতে আল্লাহ তাঅ'লা বলেছেনঃ 
CUS Hh EL CH + AES SG Ch pi Cbs U3 
‘আপনার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনস্ভ জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি 
চিরজীবি হবে? । (সুরা আশ্বিয়াঃ ৩৪) 
রসূলুল্লাহ ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনস্তিকালের সময় আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ 
ELS La Cb Las LN Ca 

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ মুহাম্মদের ইবাদত করতে তারা যেন জেনে রাখে যে, তিনি ইস্তিকাল 
করেছেন।' 

কাজেই রসূলুল্লাহ ছান্তাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর পবিত্র শরীরকে গোসল 
দেয়া হয়েছে, কাফন পরা হয়েছে, জানাযার ছালাত আদায় করা হয়েছে এবং কয়েক মন মাটির নীচে 
কবরে দাফন করা হয়েছে। সুতরাং এটা একেবারেই নিঃসন্দেহ কথা যে, ইহকালীন জীবন হিসেবে 
রসূলুল্লাহ ছাল্লান্তাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করেছেন। তবে তাঁর বরযথী জীবন, সকল নবী- 
রসূল, শহীদ,ওলী এবং নেককার লোকদের চেয়ে অনেক অনেক পরিপূর্ণ । বরযখী জীবন সম্পর্কে জেনে 
রাখা উচিত যে, এই জীবনটি মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীর জীবনের মতও নয় এবং কিয়ামতের পরের জীবনের 
মতও নয়। আসলে সেই জীবনের বাস্তবতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা ৷ তাই আল্লাহ তাঅ'লা 
কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/১৬ Ja 5 i pit g0N 
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আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাঁদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা 
বুঝনা' ৷ (সূরা বাকারাঃ ১৫৪) 

যেহেতু আল্লাহ তাঅলা বর্যখী জীবন সম্পর্কে অকাট্রভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, বর্যখী জীবনের 
ধরণ সম্পর্কে তোমাদের কোন বোধ নেই । সেহেতু এব্যাপারে আমাদের জন্যেও যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানো 
উচিত নয়। এরূপ যুক্তি পেশ করা মোটেও ঠিক হবেনা যে, যখন সালামও শুনেন এবং তার উত্তরও 
দিয়ে থাকেন তাহলে সেই জীবন দুনিয়াবী জীবন থেকে ভিন্ন হবে কেন? অথবা যখন তিনি সালাম শুনেন 
তাহলে অন্য কথা-বার্তী শুনবেন না কেন? ইত্যদি । * আসলে আমাদের ঈমানের চাহিদা হল, যা কিছু 
আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছান্পান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তাকে কোন রকম কমবেশ 
না করে সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেয়া। যে ব্যাপারে চুপ থেকেছেন সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার পরিবর্তে 
চুপ থাকা এটাই হল স্বীয় দ্বীন-ঈমান বাঁচানোর নিরাপদ উপায় । 


একটি বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের খন্ডনঃ 
বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন ভাষায় রসূলুল্লাহ ছাল্লান্সাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেনঃ আন্তাহ 
তাআলা কিছু মালাইকাহ তথা ফরিশতাদের দায়িত্ব দিয়েছেন যে, তারা যেন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং 


* বৰ্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে আমার উপর দরূদ পড়বে তা আমি শুনব" মুহাদ্দিস ইবনু সামউন ‘আল 
আমালী' গ্রস্থে, খতীব বাগদাদী ‘তারীখ’ খরন্থে, ইবনু আসাকির 'তারিখ' গ্রন্থে মুহাদ্দিস উকাইলী 'আয যুআ’ফা' গ্রন্থে এবং 
ইমাম বায়হাকী ‘শুআ'বুল ঈমান' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 

মুহাদ্দিস উকাইলী (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীসটি ভিত্তিহীন । খতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীস ছেড়ে দাও। 
ইমাম ইবনুল জাউযী (রহঃ) “জাল মাওযুআ'ত' প্রন্থে বলেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়। শায়খ আলবানী (রহঃ) বিস্তারিত 
আলোচনা করে হাদীসটির সনদ এবং অধিকাংশ শব্দকে জাল প্রযাণিত করেছেন। ইমাম ইবনু দিহ্‌ইয়াও (রহঃ) হাদীসটিকে 
জ্বাল বলেছেন। ইমাম ইবনূ তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ হাদীসটির আংশিক অর্থ ঠিক থাকলেও এর সনদ অনির্ভরযোগ্য। অন্যত্র 
তিনি বলেনঃ হাদীসটি জ্বাল, মুহাম্মদ ইবনু মারওয়ান ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেনি। আর সে ছিল মুহাদ্দিসগণের 
এক্যমতে মিথ্যুক ৷ ইমাম যাহাবী (রহঃ) ‘আল মীযান' গ্রস্থে বলেছেনঃ ইবনু মারওয়ানকে সবাই ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার 
উপর মিথ্যুক হওয়ার অপবাদ আছে। তারপর ভ্রান্ত ও জাল হাদীসগুলোর উদাহরণ স্বরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
হাফেয ইবনু হাজর (রহঃ) বলেছেনঃ হাদীসের সনদ ভাল। কিন্তু আল্লামা মুনাবী (রহঃ) দলীল সহকারে তা রদ করে 
দিয়েছেন। শায়খ অলবানীও হাফেযের কথা রদ করে দিয়েছেন। হাফেয সুযৃতী (রহঃ) ‘আল লাআলী' গ্রন্থে হাদীসের সঠিক 
অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশাকেও সহীহ বানানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু এর স্বপক্ষে প্রামাণ্য ও গ্রহনযোগ্য কোন হাদীস আনতে 
সক্ষম হননি । হাফেয সাখাবী (রহঃ) “আল কাউলুল বদী' গ্রন্থে হাফেয ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) এর কথা উল্লেখ করে বলেনঃ 
এই হাদীসের সনদ গ্রহনযোগ্য নয় । আল্লামা ইবনু আব্দিল হালী (রহঃ) 'আচ্ছারিমুল মুনকী' গ্রন্থে বলেনঃ এই হাদীসটি 
মুহাম্মদ ইবনু মারওস্রান ব্যতীত অন্য কেউ ৰবলেনি। তার হাদীস অগ্রহনযোগ্য । আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মাদ হুসাইনী 
সন্দ্রোসী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসটি জ্বাল । {যয়ীফুল জামিউস সাগীরঃ হ/'নং - ৫৬৭০, সিলসিলা যয়ীফা £ ১/৩৬৬, হা/নং - 
২০৩, ফয়যুল কাদীরঃ ৬/১৭০, আলকাশফুল ইলাহী £ ২/৭০১, হা/নং - ৯৪০ ।] 

তবে বেশ কিছু সহীহ হাদীস (যথাঃ সহীহ্‌ সুনানু নাসায়ীঃ ২/৪৫, হা/নং ১২৭৮, সিলসিলা সহীহাঃ ৪/৪৩, হা/নং 
১৫৩০, সহীহুল জাসিউস সাগীরঃ নং ১২০৮, সহীহ সৃনানু আবিদাউদঃ ২/১৭৬, হা/নং ২০৪২ |] দ্বারা বুঝা যায় যে, রসুল 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের নিকট ছালাত ও সালাম পাঠ করা কিংব৷ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে পাঠ করা 
উভয় সমান৷ উভয় অবস্থাতেই মালাইকাদের মাধামে রসুল ছাল্পাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নি:চট উদ্মতের ছালাত ও 
সালাম পৌঁছে যায়। (দেখুন-মাসআলা নং ২৭) তারপর তিনি সেই সালামের উত্তর প্রদান করে থাকেন। (দেখুন-মাসআলা 
সং ১৪) তাই বলি, কবরের কাছে গিয়ে দরদ পড়া হলে তা রসুল ছাল্মান্যাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি নিজের কানে 
শুনেল বলে ধারণা করা, যেমন অনেকে মনে করে থাকেন, শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে একটি ভ্রান্ত ও বাতিল আক্বীদা ৷ - 
(অনুবাদক) 
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যারা রসূলুল্লাহ ছাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ-সালাম পাঠ করে, তাদের দরূদ ও সালাম 
যেন তারা তাঁর কাছে পৌঁছায় । (আহমদ .নাসায়ী,দারিমী ইত্যাদি) 

এই হাদীসের পরিষ্কার অর্থ হল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা কবর শরীফে উপস্থিত 
থাকেন। আর সর্বস্থানে উপস্থিত ও সর্বদর্শী হন না। বাস্তবে যদি রসূলুল্লাহ ছান্পাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে উপস্থিত ও সর্বদ্শী হতেন তাহলে মালাক তথা ফরিশতা নির্ধারণ করে তাঁর কাছে 
দক্দ-সালাম পৌঁছানোর কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? কোন কোন হাদীসে স্পষ্টভাবে একথাও পাওয়া যায় 
যে, মালাকগণ (ফরিশতাগণ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এটাও বলেদেন যে, এই 
দক্ধদ-সালাম প্রেরণ করেছেন অমুকের ছেলে অমুক । এর দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমুল গায়েব ছিলেন না । কারণ যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে 
মালাকদের বলতে হতনা দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী কে? । 


হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এরূপ দর্দদ ও সালামঃ 

এমনিতেই বর্তমানে দ্বীনে ইসলামে বিদাতের সংযোগ দৈনন্দিন জীবনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। 
কিন্তু বিশেষভাবে যিকির-আযকার ও দুআ'অধযীফার বেলায় মানুষের মনগড়া এবং সূন্নাহ বিরূদ্ধ অনেক 
বস্তু সংযোগ করে৷ দেয়া হয়েছে। ফলে মাসনুন দুআ'ও যিকির যেন ভূলে যাওয়া অধ্যায় হয়ে গেছে। 
অনেক মনগড়া ও গায়রে মাসনুন দরূদ-সালাম সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। যেমন দরূদে তাজ, 
দরূদে তুনাজ্জীন| ইত্যাদি । এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির পড়ার নিয়ম ও সময় ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়েছে। 
আবার এগ্ধলোর অনেক উপকারের কথাও বিভিন্ন বই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত এসকল দরূদের 
একটির শব্দও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এণ্ডলো পড়ার 
নিয়ম এবং এণ্ডলোর উপকারের কথা বাতিল হবে বৈকি!" 
২ যেমন 'দোয়ারে গাঞ্জল আরশ’ নামে শায়ের -মাহতাব উদ্দিন মোঃআব্দুল কুন্দুস কর্তৃক রচিত এবং সোলেমানীয়া বুক হাউস 
৭ বায়তুল মোকাররম, বই বিপর্ণী ও ৫০, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত একটি বইয়ে দোয়ায়ে গান্গল আরশ, 
দোয়ায়ে ক্কাদাহ, দোয়ায়ে হাবিবী, দক্দে তাজ, আহাদ নামা এবং দরূদে তুনাচ্জমিনা নামে অনেকগুলো দোয়া ও দরূদের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে: অথচ এগুলির একটিরও কোন উল্লেখ হাদীসে রসুলের ক্লোথাও পাওয়া যায়না । লেখক দোয়ায়ে গাপ্জল 
আরশ সম্পর্কে বলেছেনঃ “মনে কর কালি যদি হয় পানি সমস্ত, তামাম বৃক্ষ কলম হয় এ মত, ভাসমান জমিন যদি হয় 
কাগজের মত, জ্বিন ইনসান পশু পক্ষী লিখে অবিরত, কিয়ামত পর্যন্ত যদি লিখে ফযিলত, শেষ হবেনা শুন দোয়ার এই এমনি 
বরকত" । (পৃঃ ৩) “এই দোয়া যেবা সদা পাঠ করিবে, প্রথমে ঈমান তার ছালামতে রবে, দ্বিতীয় ঈমানের সাথে মউত তার 
হবে, কুজী রোজগার বেশুমার দুনিয়া মাঝে রবে, কখনও কোন কাজে ও কথায়, হবেনা গমগীন সে কখনও ব্যথায় । তৃতীয় 
দুশমন তার কেউ না রহিবে, বিপদে আপদে সে খালাছ পাইবে। চতুর্থ রেজেকে তাহার কমি না হইবে, আওলাদ ফরজন্দ 
নিয়া সুখেতে রহিবে। গোরের আজাব সে কভু না দেখিবে, সাওয়াল জবাব তাহার সহজ হইবে । বিদ্যুৎ গতিতে সে হবে পুল 
পার, কতই তহিব নবী ফযিলত ইহার” । (পৃঃ ৩) “অথবা হয় যদি কারো কঠিন বিমার, গুষধে বিষুদে তার কিছু নয় হবার, 
তবে যেন সেই জন সাদা বরতনে, জাফরান কালি দিয়া দোয়া লিখে যতনে, ধুইয়! উহা খাওয়াইবে করিয়া একীন, শাফা 
করিবে জেনো এলাহ! আলমীন। যে মুমিন ফরজন্দ থেকে হবে নাউমিদ, স্ত্রীকে পিলাইবে পালি হইবে মুফিদ । একুশ দিনের 
তরে অথবা একচল্লিশ, প্রতিদিন নতুনভাবে দোয়া! লিখিতে বলিস, এইভাবে নিয়মিত করিলে আমল, মাকসুদ হইবে পুরা 
পাইবে হামল। (পূঃ ৩, ৪) এমনিভাবে দোয়ায়ে কাদাহ সম্পর্কে বলেছেনঃ “আসমান জমিন সৃষ্টির পাঁচশত বৎসর আগে, 
লিখিয়াছেন এই দোয়া নূরের রৌশনীতে অনুরাগে, আল্লাহর হুকুম তবে পৌঁছাইনু তোমায়, নিজে পড় পড়িতে বল উম্মত 
সবায়, পাইবে মর্তবা অতি রোজ হাশরে, দিদারে এলাহি পাবে বেহেশতে মাঝে। (পৃঃ ১৩) এমনিভাবে এই বইতে উল্লেখিত 
প্রতিটি দোয়া-দক্সদের ব্যাপারে অনেক অনেক ফষীলতের কথা বর্ণিত আছে। যা সবই ভিত্রিহীন, বাতিল এবং বানোয়াট বৈ 
কিছু নয়। অত্যান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে এই সকল বইকে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে মর্যাদা 
দেয়া হয়। অথচ এন্ুলোতে অধিকাংশই ভ্রান্ত, ভ্বাল, বানোয়াট ও বাতিল কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়না । একটু 
চিন্তা করে দেখুন, যদি উক্ত দোয়া-দরধদের এরূপ মহান ফযীলত থাকত, যা এসকল কিতাবে লিখা আছে। তাহলে প্রশ্ন হবে 
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শরীয়তে মনগড়া ও গায়রে মাসনূন কাজের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
হাদীসগুলো প্রত্যেক মুসলিমের দৃষ্টিতে থাকা উচিত, যেন এই সংক্ষিপ্ত ও অতি মূল্যবান জীবনে ব্যয় কৃত 
সময়, সম্পদ এবং অন্যান্য যোগ্যতা কিয়ামতের দিন ধ্বংস না হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
<য়াসাল্পাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কোন কাজ করেছে যার ভিত্তি শরীয়তে নেই, সেই 
কাজ প্ররিত্যজ্য । (বুখারী,মুসলিম) অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এই কাজের কোন ছাওয়াব পাওয়া যাবেনা। 
অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক বিদাত গোমরাহী আর প্রতোক গোমরাহীর ঠীকানা হল 
জাহান্নাম । (আবু নুওয়াইম) 

এব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ঘটনাটি খুবই শিক্ষণীয় হবে বলে মনে করি । ঘটনাটি এরূপ 
যে,তিন ব্যক্তি নবী পত্নীগণের কাছে আসলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদাতের 
ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন । যখন তাদের বলা হল, তখন তাদের থেকে একজন বললঃ আমি এখন 
থেকে সারা রাত ছালাত পড়ব এবং মোটেও বিশ্রাম নেব না । দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ আমি এখন থেকে সব 
সময় ছিয়াম পালন করব আর কখনো ছাড়বনা। তৃতীয় ব্যক্তি কললঃ আমি কখনো বিয়ে করব না। 
নারীদের থেকে অনেক দূরে থাকব। যখন রসুল ছান্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবিষয়ে জানতে 
পারলেন তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি তোমদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আল্লাহ কে ভয় 
করি, সব চেয়ে বেশী পরহেজগার, আমি রাত্রে ছালাতও পড়ি আবার ঘুমাইও, ছিয়ামও পালন করি 
আবার ছেড়েও দেই এবং আমি মহিলাদের বিয়েও করি সুতরাং মনে রেখ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ 
থেকে মুখ ফিরাবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । 

পাঠকবৃন্ধ! একটু চিন্তা করুন ৷ উল্লেখিত হাদীসে তিন ব্যক্তি তাদের ধারণা মতে নেক কাজ করা 
এবং বেশী ছাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু তাদের নিয়ম নিজেদের বানানো 
এবং সূন্নাহ বিরূদ্দ ছিল বিধায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথার উপর অত্যন্ত 
অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন । দরূদ ও সালামের ব্যাপারেও সমান কথা হবে৷ 

মনগড়া ও সুন্নাহ বিরূদ্ধ দরদ ও সালামের জন্য সবরকমের মেহনত, প্রচেষ্টা অকেজু এবং 
উপকার শূন্য হবে। বরং খুব বেশী সম্ভব যে হয়ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসান্সাম এর অসস্তুষ্টি 
এবং রাগের বড় কারণ হবে। সুতরাং আপনারা সে দরূদ পাঠ করুন যা রসূলুল্লাহ ছাল্মাহ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত । মনে রাখবেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লান্সাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মূখ 
থেকে বের হওয়। একটি শব্দ পৃথিবীর সকল ওলী বুজর্গ এবং সৎলোকদের বানানো কালাম অপেক্ষা 
অনেক অনেক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ হবে। 

দরূদ শরীফের মাসায়েল লেখার সময় হাদীসগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহীহ এবং হাসান এর 
মাপকাঠি স্থিতিশীল রাখার পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও যদি কারো নজরে কোন দুর্বল হাদীস 
ধরাপড়ে তাহলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল । 

পুস্তকটি তৈরী করার ব্যাপারে আমার সম্মাণিত বন্ধু জনাব হাফেজ আব্দুররহমান সাহেব 
(প্রতিরক্ষা মস্ত্রনালয়) উল্লেখযোগ্য অংশ প্রহণ করেছেন । মুহতারাম আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রীস 
কীলানী সাহেব পান্ভুলীপিকে পুনরায় দেখার সাথে সাথে তার অক্ষর বিন্যাস ও প্রকাশনার সম্পূর্ণ কাজের 
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যে, রসুল ছাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব কথা বলে গেলেন না কেন? তদুপরি কোন হাদীস গ্রন্থে এসবের কোন 
উল্লেখ পাওয়া শ্বায়না কেন? অপ্রচ হাদীসে আছে যে, রসুল কারীম ছাল্লান্সাহ্‌ আলাইহি ওয়াসান্পাম সব ধরণের কল্যাণ ও 
অকল্যাপের কথা উম্মতকে স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন। দ্বীনের কোন কথাই তিনি গোপন রাখেন নি। রসুল ছান্লান্সাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে মিথ্যা বলা মহা পাপ । ফযীলতের নামে জ্বাল হাদীস বর্ণনার এই প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ 
করে দেয়া উচিৎ ৷ অন্যথায় দ্বীনে ইসলামকে তার সঠিক রূপে টিকিয়ে রাখা দুদ্ধর হয়ে পড়বে। -{(অনুবাদক) 
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দায়িত্‌ প্রহণ করেছেন। মুহতারাম আব্বাজান ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী ও মাওলানা 
আতাউল্লাহ হানীফ (রহঃ) প্রমুখের মত বড় আলেমদের বিশেষ শীবাদের মধ্য থেকে একজন। আর 
তিনি ছিলেন একজন শ্ৰেষ্ঠ কাতিব তথা সুন্দর লিপিকার। উপার্জনের সময় তিনি প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব 
মিশকাত্ল মাছাবীহ এবং কুরআন মজীদের কতিপয় তাফসীর প্রস্থ নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। 
মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'তা'লীকাতে সালাফিয়্যাহ'(নাসায়ী শরীফের 
ব্যাখ্যা)-র অক্ষর বিন্যাসের জন্য বিশেষ ভাবে আব্বাজানকে নির্বাচন করলেন! 

আল্লাহ তাআ’লা আব্বাজানের উপর অনেক বড় এহসান করেছেন যে, তিনি আটান্ন বছর বয়সে 
কুরআন হিফজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি হস্তলিপি চর্চার সাথে সাথে জ্ঞানার্জন শেষ হবার 
পরপর নিজ গ্রামে (কীলিয়া নাওয়ালা, গোজরানাওয়ালা) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করে 
দিয়েছিলেন। কিন্তু বিগত বিশ বছর থেকে উপার্জন চিন্তা থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত হয়ে দাওয়াতী কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। যখন থেকে ‘হাদীস পাবলিকেশাস্স' এর প্রচারনা শুরু হল, তখন থেকে 
পাভ়ুলিপি চেক করা, লিপিবদ্ধ করা, ছাপানো এবং তা বন্টন করা ইত্যাদি সব নিজেই করতেন। 
কীলানী সাহেবকে দীর্ঘায়ো দান করেন এবং সুস্থ রাখেন। (*) যেন তাঁর তত্বাবধানে কিতাব-সুন্নাহ 
প্রচারের পরিকল্পনা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর সাথে সাথে সেই সকল ব্যক্তির জন্যেও দুআ 
করবেন, যারা শুধু আল্লাহ কে রাজী-খুশী করার জন্য এবং সুন্নাতে রসুলের অনুসরণের আবেগে স্বীয় 
মুল্যবান সময়, উত্তম যোগ্যতা এবং হালাল রিযিক কিতাব-সুন্নাহের প্রচারের জন্য ব্যয় করছেন। আল্লাহ 
তাআ'লা এসব লোককে দুনিয়া এবং আখেরাতে নিজ অনুগ্রহে ধন্য করুন এবং রোজ কিয়ামতে নবী 
ছান্যাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ লাভে ধন্য করুন। আমীন । 
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নিবেদকঃ 
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী 
বাদশা সাউদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব । 


৩ মহতারাম আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব কীলানী ১৩ ই অক্টোবর ১৯৯২ ইং তারিখে এই পৃথিবী 
খেকে চির বিদায় নিয়ে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ রইল, 
আপনারা তাঁর মাগফিরাত এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য দুআ’ করবেন । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২০ ma 5 id 
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“আল্লাহ তাআলা নবীর উপর রহমত নাধিল 
করেন। আর তার মালাক তথা ফরিশতাগণ 
নবীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দৃআ' 
করেন। অতএব হে ঈমানদার লোকেরা! 
তোমরাও নবীর উপর ছালাত ও সালাম প্রেরণ 
কর /” 

(সুরা আহযাব: আয়াত নং ৫৬) 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২১ Sina ef ly pid 32 
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দরূদ শরীফের মাসায়েল/২২ na 5 lp pig 


wa dl cle Sal xa 
ছালাত {দরূদ} এর অর্থ ও ব্যাখ্যা 


মাসআলাঃ ১ = নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আল্লাহ তাঅ"লার ছালাত 
পাঠের অর্থ হল, রহমত অবতীর্ণ করা! আর ফরিশতাগণ ও মুসলমানদের ছালাত প'ঠের অর্থ হল, তার 
জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দুঅ" করা । 


ys er EA CE COPE PE TB fo 
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আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে 
কোন ব্যক্তি তার ছালাতের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ তার ওযু না ভাঙ্গা পর্যন্ত মালাকরা অর্থাৎ 
0 জালা অছ তকে সম ক হাত হে আল্লাহ তার 
প্রতি দয়া কর। -বুখারী । £ 
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আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি, ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাঅ'লা কাতারের 
ডান পাশের লোকদের উপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং মালাকগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ করে 
থাকেন । -আবুদাউদ । “ (অন্য শব্দে হাসান ।) 


জা" (রা ররর মরার আর পর ও ন) ন——————— _———L SII PY SIE CI —_— 


" সহীহ আল্‌ বুখানী , কিতাবুচ্ছালাত । 

* সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্ৰথম খন্ড, হা/নং ৬২৮, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত “ডান পাশের লোকদের উপর" 
কপ্বাটি সহীহ্‌ সনদে পাওয়া যায়না । বরং হাদীসের আসল শব্দ হ’ল নিম্ন রূপ;- আল্লাহ তাঅ'লা তাদের উপর 
রহমত অবতীর্ণ করেন যারা কাতারকে মিলায় এবং মালাকগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ" করে থাকেন । 
{দেখুন- সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৬৭৬, পৃ: ১৯৯ ।) 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২৩ a FRE 3 CONT 


sil be HU a) 
সকল নবীদের উপর দরূদ পাঠ করা 
মাসআলাঃ ২ = শুধু নবীদের জন্যই দরূদ পাঠ করা উচিত । 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ব্যতীত অন্য কারো জন্য দরূদ পাঠ করনা । তবে মুসলিম নর-নারীর 
জন্য ইন্ডেগফারের মাধ্যমে দুঅ' করা যেতে পারে। -ইসমাঈল আল্‌ কাযী । * (সহীহ) 


পলা” পানর পোপ“ কাপর, ॥ পরপর” "ও জপা পাপা = জালা পা 


* ফ্যলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক; আলবানী, হা/নং - ৭৫। 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২৪ Ja 5 dy pid gd 


CEE SLE, | Ln 
দরূদ শরীফের ফযীলত 


মাসআলাঃ ৩ = একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তাঅ"লা দশবার রহমত নাযিল করেন, দশটি 
গুণাহ্‌ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন৷ 
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আনাস (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লান্সাহু আলাইহি ওয়াসান্পাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার 
দক্সদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুণাহ্‌ ক্ষমা করবেন, 
আর তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। -নাসায়ী। " (সহীহ) 


মাসআলাঃ 8 = বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন রসূল কারীম ছাল্লান্মাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নৈকট্য লাভের কারণ । 
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ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে 

বেশী আমার নিকটতম হবে সেই ব্যক্তি যে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়ে ৷ -তিরমিযী । " (সহীহ) 

মাসআলাঃ ৫ = রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা এবং তাঁর 
জন্য জান্নাতে উত্তম মর্যাদা প্রার্থনা করা কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশে ধন্য হওয়ার বড় কারণ । 
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আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্পাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর 
দর্ধদ পড়বে অথবা আমার জন্য উসীলা (জারাতে উচ্চ মর্ষাদা)-র দুআ করবে তার জন্য আমি 
কিয়ামতের দিন অবশ্যই সুপারিশ করব । -ইসমাঈল কাজী । * (সহীহ) 


a শপ" ঞ ার So ন. নল. 


' সহীহ সুনানু ন্যায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২৩০ । 
৮ মিশকাত, তাহকীক: আলবানী, প্রথম বন্ড, হা/নং - ৯২৩ । 


A 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২৫ lua 5 ip i900 


মাসআলা? ৬ = দরূদ শরীফ গুণাহ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্নতা খেকে মুক্তি 
অজনের উপায় : 
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উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ 
পাঠ করি। আমি কত সময় দরূদ পড়ব? তিনি বললেনঃ যত তোমার মন চায়। আমি বললামঃ 
চতুর্থাংশ? তিনি বললেনঃ যত মন চায় । তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে । আমি 
বললামঃ দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর 
হবে। আমি বললামঃ আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব । তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার 
দুশ্চিন্তা দুর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে । -তিরমিযী ৷ *” (হাসান) 


মাসআলাঃ ৭ = রসুল কারীম ছাল্লান্গাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দরূদ পাঠকারীর উপর 
আল্লাহ তাঅ'ধলা রহমত অবতীর্ণ করেন আর তাঁকে সালামদাতার উপর শাস্তি বর্ষণ করেন। 
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আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেনঃ একদা রসূলে কারীম ছাল্মান্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এক খেজুর 
বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ সাজদা করলেন। এমন কি আমাদের ভয় হল তাঁর কোন 
ইন্তিকাল হয়ে গেল নাকি। আমি তাঁকে দেখতে আসলাম তখন তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেনঃ 
তোমার কি হল? আমি তাঁকে আমাদের ভয়ের কথা ব্যক্ত করলাম । তারপর তিনি বললেনঃ জিবরীল 
(আঃ) আমাকে বললেনঃ আমি কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেবনা যে, আল্লাহ তাঅ'লা বলছেনঃ “বে 
ব্যক্তি আপনার উপর দর্ূপ পাঠ করবে আমি তার উপর রহমত বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনাকে 

সালাম করবে আমি তার উপর শাস্তি নাযিল করব” । -আহমদ ৷ *” (সহীহ) 


ত লাগ" পমা", ৩০ ত পকা”. সার সরা ৯ রে ররর পরপর মরসপর রর রর") রাস“ রে, রে, রে” রে ত রর বোস সের পর রেস রেস“ ররর রর. ররর, এও, রস সরস রা” রসরাজ". “রেল এ = সাস” জর 44 ৪ লা.) জল পপ = লা শা, ও রা জা ও এ = = = = ররর“ ও জারা যর, নও লে পরা প যারা “ভা ৪ রা, 2. রর ॥23 যা ক 


*» ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৫০ । 
*" সহীহ সুনানু তিরমিষী, দ্বিতীয় খন্ড, হা/নিং ১৯৯৯ ৷ 
১ ফযলুচ্ছালাত খলারাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৭ 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২৬ ils 58 Cd pid gS 


মাসআলাঃ ৮ = সকাল-বিকাল দশবার করে দরূদ পড়া, রসূল কারীম ছান্মান্পাছ আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুপারিশ অজনের বড় কারণ । 


a UP sla Chat sate dla AUG JEON Le Bl) AY 
13) 0) Li Lg aes MSG ae ds bps ke Cre 
(- 6233 ull 8) ALD mal al) = xb 


আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে দশ 
বার দরূদ পড়লে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে 
ধন্য হবে। -ত্বাবরানী । ** (হাসান) 


মাসআলাঃ ৯ = দরূদ পাঠ করা দুঅ'" গ্রহনযোগ্য হওয়ার কারণ । 


Ld 


SG ply las oo de A sll 2% UG Ae hl 2) pe 3 BAe OF 
dl dhe Al se al 5 Al se sl Sly cA Ll, xa Lagic Bl 2) ME 
Lm) « Abad bc Abad fn: las ale dh he Al OB Ml C963 2S ples le 

{ - 486 5 5) JN ed AND Ga Al hw eas GH ols) 


আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি ছালাত আদায় করছিলাম । নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসালাম এবং আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন প্রথমে 
আল্লাহর প্রশংসা তারপর নবী কারীম ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর উপর দরূদ পাঠ করলাম । 
অতঃপর নিচ্গের জন্য দুঅ" করলাম । তখন নবী কারীম ছাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসালাম বললেনঃ দ্ুমি 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তোয়াজে ভবাই দে| হে তুমি অযাহ্র কাছে গাংহ। কর ডোমাকে 
অবশ্যই দেয়া হবে। -তিরমিযী। ** (হাসান) 


মাসআলা £ ১০ = দরদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ তা'অ'লা দশটি রহমত নাযিল করেন। 


$213 le hd Cn: JG ls he de Bl Jus VALE Hl tA Ue 

{ Aes he df la eH she DLA ES platy). VT AAE Aik 3 ha 
আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লান্সাহু্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর 
একবার দর্মদ পাবে আল্লাহ তাজ'লা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। -মুসলিম। ** 


’২ সহীহ জামিউসসাগীর, হা/নং্‌ ৬২৩৩ । 
»* সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হা/নং ৪৮৬। 
** মুসলিম, কিতাবুচ্ছালাত আলান্নাবী। 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২৭ laa 5 i nid 9S 


মাসআলা ১১ = একবার দরূদ পাঠকারীর উপর আন্তাহ তাঅঁলা দশটি রহমত নাখধিল করেন । 
আর একবার সালাম কারীর উপর দশটি শান্তি বর্ষণ করেন! 


i 5 2 EE EE EY 2s ie 8 Gls Jy JEL Ac 4) 20 Eb ce 
Ul La GIRS Aad ABA: IGA, ASL SHG, 
4k ala isl SE Aas 4a, ae ade Bay Ll Sb SL, 
Uw Es Sl oly ys >). Lis dais Lal SY) al Sk Aan J ris 

(1216 Sl 5,0 ee AS SLD Sail 


আবু তালহ! (রাঃ) বলেনঃ একদা নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তখন 
তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জল ছিল; আমরা বললামঃ আমরা আপনার চেহারাতে আনন্দের নিদর্শন 
দেখতেছি। তখন তিনি বললেনঃ আমার কাছে জিবরীল (আঃ) এসে একথার সুসংবাদ দিয়েছেন যে, 
আল্লাহ তাঅ"লা বলেছেনঃ আপনি কি এতে সঞ্তষ্ট নন যে, যে ব্যক্তি আপনার উপর দরদ পড়বে আমি 
তার উপর দশটি রহমত নাযিল করব । আর যে ব্যক্তি আপনাকে একবার সালাম করবে আমি তার উপর 
দশটি শাস্তি বর্ষণ করব । -নাসায়ী। ** (হাসান) 


মাসআলাঃ ১২ == একবার দরূদ পাঠ করলে আমল নামায় দশটি পূণ্য লেখা হয়। 


$a se ae Ont ley age dt lo A USD IU ie om) ELA dS 
sie eh se PLA Ld dial Teds). Alla Lie A I AE Sa, 
(- ple aie dl 
আবুহ্রায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্ধান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসান্তাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর 
একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তাঅ'লা তার জন্য দশটি ছাওয়াব লিখে দেন। -ইসমাঈল আলকাজী। ** 
(সহীহ) 
যাসআলা$ ১৩ = যতক্ষণ নবী কারীম ছাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করা 
হয় ততক্ষণ ফরিশতারা রহমতের দৃঅ" করতে থাকেন। 


EE Ore bt Uh hog fe a he FD Chae UB ie IS 2) iD SF Me 
Jelly) ASD gl Jl le sha La SDL) ale Ula J) AP ska 


23 le dl le A se Lal Lod od si 


: সহীহ সুলানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২১৬। 
** ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ১১ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২৮ Jims ps i id 302 


আমের ইবনু রাবীআ'হ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি 
যখন আমার উপর দরূদ পাঠ করে তখন সে যতক্ষণ পড়তে থাকবে ততক্ষণ ফরিশতারা তার জন্য 
রহমতের দুআ করতে থাকে, অতএব কম বেশ পড়া তার ইচ্ছাধিন ব্যাপার । -ইবনু মাজাহ ৷ *" 


মাসআলাঃ ১৪ = রসূল কারীম ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দাতার সালামের উত্তর 
দান করেন। 


DIE lg Al cal: lng “fle dl lo il Js J Ae dl 2) RA AF 
SLU AD sks DLA Losi 39 2) - ad Ae I) AA AI) ule SH) 
(6 lS) 


আবুহ্থরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাষ বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি 
আমাকে সালাম করে তখন আল্লাহ তাঅ'লা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের উত্তর 
দেই । -আবুদাউদ ৷ ** (হাসান) 


বিঃ দ্রঃ- বিভিন্ন হাদীসে দরূদ পাঠের প্রতিদান ভিন্নধরণের বর্ণিত আছে। তা বাস্তবে পাঠকারীর ইখলাছ, 
ঈমান ও পরহেজগারী এবং নিয়তের উপর নির্ভরশীল । 


' মিশকাত তাহকীক: আলবানী প্রথম খন্ড, হা/নং - ৯২৫ । 
ERE aay ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৬ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/২৯ ila 8 pid 300 


Te Be All se SUL ial 
দরূদ শরীফের গুরুত্ব 


মাসআলাঃ ১৫ = ব্লসূল ছাল্পাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়েনা 
তার জন্য তিনি বদ দুঅণ করেছেন। 


Jo PED ies te di le AUS) UG UG AE I 2) ION 
0 U8 ELS Gay Le 3S 2G Ul by oe Ta pb be CS 
Ee) 2D SS Al LO) oh Ae EN Sf, Eid hs 
(- 2810 S42 5) SBD jal SAUDU Gh wros.g Alay) 
আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই ব্যক্তি লাঞ্চিত 
হোক যার কাছে আমার নাম নেয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দর্মদ পড়লনা। সে ব্যক্তি লাঞ্চিত হোক 
যার কাছে রমযান মাস আসল কিন্তু সে নিজের পাপ ক্ষমা করাতে পারলনা । আর সে বাক্তিও লাঞ্চিত 


হোক যে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, কিন্তু তারা তাকে জানাতে প্রবেশ করাতে পারলনা। - 
তিরমিযী । ** (সহীহ) 


মাসআলাঃ ১৬ = রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরদ পড়েনা 


তার জন্য জিবরীল (আঃ) বদ দুআ করেছেন আর রসূলুল্লাহ ছাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন 
বলেছেন । 


CORA Ve eS] cbs ale dl he AIS TUG: MLE Boa) ERE HS 
HOP Cah TUR IB OM EL Obl USAIN ECR CLS 
4 dl ce Al Tye) G4 ts IO alle TE Cli Cal: UGS AA 2 
aml dua Lom IO ALS EK Ce DE Al She Gnas Sls 
EN a 2a TUS AEM CLE ali Cal ICN 4 ab Ls) TS 
DLal Jos Sally) ce) Uxal ICONS Ai RAS ol Labaal SY ay oil 

(.19 cll 65) SLD A ke 


কা'আব হবনু উন্জরাহ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা 
মিঘ্বরের কাছে একত্রিত হও ৷ আমরা উপস্থিত হলাম । যখন তিনি প্রথম স্তরে চড়লেন তখন বললেনঃ হে 
আল্লাহ কবুল করুন । তারপর যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লেন তখনও বললেনঃ হে আল্লাহ কবুল করুন। 
তারপর তৃতীয় স্তরে চড়ে আবারো বললেনঃ হে আল্লাহ কবুল করুন৷ খুতবা শেষে যখন মিম্বর থেকে 


*> সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নিং ২৮১০ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/৩০ Slna 8 dl id 992 


অবতরণ করলেন তখন আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আজ আমরা আপনার থেকে এমন কিছু 
শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনো শুনিনি। তখন তিনি বললেনঃ আমার কাছে জিবরীল (আঃ) এসে 
বললঃ যে ব্যক্তি রযযান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হলনা সে বঞ্চিত হোক । তখন আমি বললামঃ হে 
আল্লাহ কবুল করুন । যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লাম তখন তিনি বললেনঃ যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ 
করা হল কিন্তু সে আপনার উপর দরূদ পড়ল না, সেও বঞ্চিত হোক । তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ 
কবুল করুন। যখন তৃতীয় স্তরে চড়লাম, তখন তিনি বললেনঃ যে পিতা-মাতাকে অথবা তাদেও কোন 
একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলনা সেও বঞ্চিত হোক । তখন 
আমি বললামঃ হে আল্লাহ কবুল করুন । -হাকিম । ** (সহীহ) 


মাসআলাঃ ১৭ = যে ব্যক্তি রসূল ছাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়ে না সে 
কৃপণ । 
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আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্তাল্গাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে 
আমার নাম নেয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরদ পড়ল না -তিরমিযী ৷ ** (সহীহ) 


On AD BA OFT U8 us le dt he SISO LE da) De 
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আবুযার (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্তান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ, যার 
কাছে আমার নাম নেয়া হল, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না। -ঈসমাঈল আল্‌ কাজী । ** (সহীহ) 


মাসআলাঃ ১৮ = রসূল ছাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ না করা কিয়ামতের 
দিন অনুতাপের কারণ হবে। 


lia ash Sd: ye dle Al Is) JS: IGA A a) LIA a Ue 
OL LAE oy ES AE CSS) Al oF \han3 B29 F SB AB 19 
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* ফ্ু্লুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নিং - ১৯ । 
+১ সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নং ২৮১১ । 
*২ ফ্রযলুচ্ছালাত আলার্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৩৭ । 
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আবুহথরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মজলিসে লোকেরা 
আল্লাহর যিকির করবেনা এবং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্তাস এর উপর দরূদ পড়বেনা, 
সেই মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। যদিও নেক আমলের কারণে 
জানাতে চলে যায় । -আহমদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, খতীব । ** (সহীহ) 


মাসআলাঃ ১৯ = রসূল ছাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্যাম এর উপর দরূদ পাঠ না করা জান্নাত 
থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হবে: 


Bal) emi CAE les le dD he BINT UB: UG LE dn) le 
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আবুহুরায়র! (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর 
দর্ধদ পড়া ভুলে যাবে সে জান্নাতের রাস্তা ভূলে যাবে। -ইবনু মাজাহ । ** (সহীহ) 


মাসআলাঃ ২০ = যে দুজ'র পূর্বে দরূদ পড়া হয় না সেই দূঅ' কবুল হয় না! 
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আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্পান্পাছ্‌ আলাইহি ওয়াসান্পাম বলেছেনঃ যতক্ষণ রসূল ছাল্তান্তাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়া হবে না ততক্ষণ দুঅ কবুল করা হয় না -ত্বাবরানী। ** 
(হাসান) 
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২ সিলসিলা সহীহা £ আলবানী, প্রথম খন্ড, হা/নং ৭৬ । 

* সহীহ্‌ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৭৪০ । 

* কসলসিলা সহীহা £ আল্বানী, পঞ্চম খন্ড, হা/নং ২০৩৫ । এই হাদীসের স্বপক্ষে একটি মাশ্ুকুষ্ণ হাসান 
হাদীস আছে। তা হ’ল, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দুআ' আসমান ও জমিনের মধ্যে 
ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তার কোন অংশ উপরে উঠেনা । যতক্ষণ না তোমরা নবী হা্লান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লায় এর 
উপর দরূদ পাঠ কর । (তিরমিযী, হাসান, সহীহ তিরমিযী, হা/নিং - ৪৮৬)। -অনুবাদক । 
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করলেনঃ ইয়া রাসূলাক্সাহ! আপনার উপর দক্ধদ পড়ব কিভাবে? রসূল কারীম ছাল্লাল্পাহ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা বল “আল্লাহুম্থা ছান্নি আ'লা যুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া 
যুররির্যাতিহী কামা ছান্াইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আ'লা যুহাম্মাদিন ওয়া আষওয়াজিহী 
ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীনুম্মাজীদ' ৷ অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের 
পরিবার-পরিজনের উপর। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সম্তানদের প্রতি এমনভাবে বরকত 
অবতীর্ণ কর যেমনভাবে করেছ ইবাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর ৷ নিশ্চয় তুমি মহান এবং 
সুপ্রশংসিত ৷ -বুখারী * 
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(২) আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্তাল্পাহ্্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেনঃ আমার সাথে কাঅশৰ ইবনু উজরার সাক্ষাৎ হল, তিনি বললেনঃ আমি কি সেই হাদিয়া টুকু 
তোমার কাছে পৌঁছাবনা যা আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্সাম থেকে শুনেছি? । আমি 
বললামঃ অবশ্যই আপনি আমাকে সেই হাদিয়া দেন। তারপর বললেনঃ আমরা রসুল ছাল্লান্সাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কে জিন্ডেস করলামঃ আপনি এবং আহলে বাইতের উপর কিভাবে ছালাত তথা দরূদ পাঠ 
করব? কেননা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আপনাকে কিভাবে সালাম জানাৰ তা বলে দিয়েছেন । তিনি 
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বললেনঃ তোমর। বলঃ ‘আল্লাহুম্মা ছান্টি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছান্লাইতা 
আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। ‘আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা 
মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্দাদিন কামা কারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা 
ইন্রাকা হামীদুম্মাঙ্গীল । অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে 
রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং 
প্রশংসিত । হে সাল্লাহ! মূহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও 
যেমনভাবে দিয়েছ হঁবাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর ৷ নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত । - 
বুখারী । ** 
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(৩) উকবা ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্তাম এর সামনে 
এসে বসল এবং বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা জানি । তবে 
আপনার উপর কিভাবে ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তা আমাদের বলে দেন। তখন তিনি চুপ 
থাকলেন এমনকি আমরা ভাবলাম যদি প্রশ্বকারী প্রশ্ন না করত তা’হলে অনেক ভাল হৃত । তারপর তিনি 
বললেনঃ তোমরা আমার উঁপর ছালাত পাঠ করার জন্য বলঃ “আন্ধাহুম্যা ছান্দি আ'লা 
মুহাম্মাদিনিন্লাবিয্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মালিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা 
আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ । অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ '্ববং তাঁর পরিবার- 
পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের 
উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত ৷ -ইসমাঈল কাজী । ** (হাসান) 
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bl :৭ সহীহ আল্‌ বুখারী, কিতকিল জানিয়া ৷ 
** ফ্মনুচ্ছালাত আলার্াবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হানিং - ৫৯! 
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(8৪) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেনঃ রসুল কারীম ছান্যাল্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সা'দ ইবনু 
উবাদার মন্সলিসে আমাদের কাছে আসলেন । তখন বশীর ইবনু সা'দ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়! 
রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআ’লা আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা আপনার উপর দরূদ পড়ি । আমরা 
কিভাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি চুপ থাকলেন এমনকি আমরা ভাবলাম 
যদি প্রশ্বকারী প্রশ্ব না করত তা'’হলে অনেক ভাল হত । তারপর তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ ‘আল্গাহুম্মা 
ছাল্লি আ'লা মুহন্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা, ওয়া 
বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ফিল 
আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ' ৷ অর্থাৎ হে আল্লাহ! মূহাম্যদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর 
এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর । আর মুহাম্মদ 
এবং তাঁর র পরিবার-পরিজনদের উপর এষনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে পৃথিবীতে দিয়েছ ইব্রাহীম ও 
জঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত । -মুসলিম । 
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(৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা 
আছে । তবে আরা কিভাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা 
বলঃ ‘আল্পাহুম্যা ছান্ধি আলা মুহাম্যাদিন আব্দিকা ওয়া ব্লাসুলিকা, কামা ছান্সাইতা আলা আলি ইবরাহীমা, 
ওয়া বারিক আশা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা'। অর্থাৎ 
হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং রসূল মুহাম্মদ এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ 
ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর ৷ আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে 
বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম এর উপর ৷ -বুখারী ৷ ** 
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(৬) আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রাঃ) বলেনঃ আমার সাথে কাঅ'ণব ইবনু উজরার সাক্ষাত হল, 
তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের কাছে আসলেন; আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা 


— ia et লা, | ee সা, ন ঠাপা, * "ন ন সা = 


fe সহীহ মুসলিম, কিতাবুচ্ছালাত ৷ 
*০ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর । 
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জানি। তবে আপনার উপর কিভাবে ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ 
আল্লাহুম্মা ছান্ি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছান্াইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা 
ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ ৷ ‘আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 
আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজজীদ'। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার- 
পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর 
নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত : হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পত্রিজনদের উপর এমনভাবে 
বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর ৷ নিশ্চয় তুমি মহান এবং 
প্রশংসিত ; -মুসলিম। ** 
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(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা 
আছে৷ তবে আমরা কিভাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা 
বলঃ "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা, ওয়া 
বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি যুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা’। অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইবাহীম এর 
উপর । আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ 
ইব্রাহীম এর উপর । নাসায়ী ৷ ** (সহীহ) 
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(৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা 
আছে। তবে আমরা কিনাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা 
বলঃ আল্লাহুম্মা ছান্নি আ'লা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা, ওয়া 
বারিক আ'লা মুহাম্ঘাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্থাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা' ৷ হে আল্লাহ! 
তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম এর 
উপর ৷ আর যুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ 
ইব্রাহীম এর উপর ৷ -ইবনু মাজাহ । ** (সহীহ) 


** সহীহ মুসলিম, কিতাবুচ্ছালাত ৷ 
*২ সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২২৬ । 
* সহীহ সুনানু ইবনু যান্গাহ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৭৩৬ । 
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(৯) আৰু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্পাল্মাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ছাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেন? ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পড়ার আদশ দেয়া হয়েছে। 
আমরা কিভাবে আপনার উপর দকর্ধদ পড়ব? রমূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম বললেনঃ 
তোমরা বলঃ “আল্লাহুম্মা ছান্দি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা ছাল্গাইতা 
আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা 
আ'লা ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইরাকা হামীদুম্মাজীদ’ । অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ 
ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের উপর হে আল্লাহ! মুহাম্মদ 
এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ কর যেমনভাবে করেছ ইবাহীমের 
পরিবার-পরিজনের উপর ৷ নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত । -ইবনু মাজাহ । ** (সহীহ) 
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(১০) যায়দ ইবনু খারিজাহ (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী কারীম ছান্মাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করলাম । তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আমার উপর দরূদ পড় এবং অনেক বেশী চেষ্টা করে দুআ' 
কর । এভাবে বলঃ “আল্লাহুম্মা ছাল্তি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন' । অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত বর্ষণ কর। -নাসায়ী । ** (সহীহ) 
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(১১) মুসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) বলেনঃ যায়দ ইবনু খারিজাহ আমাকে বললেন যে, তিনি বলেছেনঃ ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! আপনাকে কিভাবে সালাম করব তা আমারা জানি। তবে আপনার উপর ছালাত তথা দকর্ধদ 
কিভাবে পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করতঃ বলঃ ‘আল্লাহুম্মা 
বারিক আ'লা মুহাম্ছাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বাৱাকতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আলি 
ইবরাহীমা ইব্লাকা হামীদুম্মাজজীদ'। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর 
* সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্ৰথম খন্ড, হা/নং ৭৩৮ ৷ 

* সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নিং ১২২৫ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/৩৭ Jw 5 dy hd 303 


এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান 
এবং প্রশংসিত । -মুসনাদু আহমদ । ** (সহীহ) 

মাসআলাঃ ২২ = নবী কারীম ছাল্লাল্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম প্রেরণের জন্য 
মাসনূন শব্দ হল নিশ্ন রূপ ৷ 
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আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে 
তাকিয়ে বললেনঃ আল্লাহই হলেন ‘সালাম’ ৷ অতএব তোমরা যখন ছালাত আদায় করবে তখন বলবেঃ- 


ইল্তান্মাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুভু ওয়া রাসুলুহু' ৷ -বুখারী * 
মাসআলাঃ ২৩ = দর্ূদে তুনাজ্জিনা, দরূদে মুকাদ্দাস, দরূদে তাজ, দুরূদে লাকী এবং দরূদে 
আকবারের শব্দগুলো সূন্াহ দ্বারা প্রমাণিত নেই । 


“em wha AA eo hth tn tne te meee ee Ce “bo ta 


* ফ্যলুচ্ছালাত আলার্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৬৮ । 
*" সহীহ আল্‌ বুখারী, কিতাবুচ্ছালাত । 
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দরূদ শরীফ পড়ার স্থানসমুহ 


মাসআলাঃ ২৪ = ছালাত শেষ করার পূর্বে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত । 
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ফুজালাহ ইবনু উবাইদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্সাম এক ব্যক্তিকে 
ছালাতে(নামাযে) দুআ করতে শুনলেন । লোকটি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 
দরূদ পাণ্ঠ করল না। তখন তিনি বললেনঃ এই লোকটি তাড়াহুড়া করল । তারপর তাকে ডেকে 
বললেনঃ যখন তোমাদের কেউ ছালাত পড়বে তখন প্রথম আল্লাহর প্রশংসা করবে তারপর নবী কারীম 
ছান্গাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়বে। অতঃপর যা ইচ্ছা দুআ করবে । -তিরমিযী । *” 
(সহীহ) 


মাসআলাঃ ২৫ = জানাযার ছালাতে (নামায) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত । 
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আবু উমামাহ (রাঃ) বলেনঃ তাঁকে একজন ছাহাবী বলেছেনঃ জানাযার ছালাতে (নামায) সূন্নাত হল, 

প্রথমে ইমাম তাকবীর বলবে ৷ প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, তারপর 

(দ্বিতীয়) তাকবীর (এর পর) দর্কদ পাঠ করবে এবং (তৃতীয় তাকবীরের পর) মৃতের জন্য বিশেষভাবে 

দূআ করবে । কুরআন পাঠ করবেনা ৷ তারপর (চতুর্থ তাকবীরের পর) চুপে চুপে সালাম দিবে -শাফেয়ী 
৷ * (সহীহ) 


মাসআলাঃ ২৬ = আযান HEE ETRE EE EET 


শশা শশা লাশ শব শশা 


* সহীহ্‌ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় স্বন্ড, AAG 
 মুসনাদুশ শাফেয়ী, ছালাতুল জানায়িয, হ/নং ৫৮১ । 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেনঃ যখন তোমরা মুআয্যিনের আযান শুনবে তখন তাঁর 
ন্যায় বল। তারপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে 
আল্লাহ তাঅ”লা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন । তারপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য 
উসীলার দুআ করবে। কারণ উসীলা হল জানাতে একটি উচ্চতর মর্যাদা । যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য 
থেকে শুধু একজনই প্রাপ্ত হবে। আমি আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি । অতএব ষে ব্যক্তি আমার জন্য 
আল্লাহর কাছে উসীলার দুআ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম ৷ ** 
মাসআলাঃ ২৭= ঈঈমানদারের প্রতি সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে । 
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আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার 
কবরকে মেলায় পরিণত করনা আর তোমাদের ঘরকে কৰরে পরিণত করনা । তোমরা যেখানেই থাকনা 
কেন আমার উপর দরদ পড় । কারণ তোমাদের দন্দ আধার কাছে পৌঁছে যায়। -আহমদ । £* (সহীহ) 
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আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার 
উপর বেশী বেশী দরদ পড় । কারণ আন্যাহ তাব্দ"লা আমার কবরের কাছে একজন মালাক (ফরিশতা) 
নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন আমার উম্মতের কোন ব্যক্ষি আমার উপর দরূল পাঠ করে তখন সে 
মালাক আমাকে বলেঃ হে মুহাম্মদ! অমুকের ছেলে অযুক এই মুহুর্তে আপনার উপর দর্ধদ পাঠ করেছে! 
-দায়লামী। ** (হাসান) 


£০ সহীহ মুসলিম, কিতাবুচ্ছালাত । 
£১ ফুবলুচ্ছালাত আলার্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নিং - ২০ । 
৪২ সিলসিলা সহীথা, আলবানী, প্রথম বন্ড, হা/নং - ১২১৫ । 
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আব্দুল্রাহ ইবনু মালউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চযন 
আল্লাহর কতিপয় করিশতা রয়েছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ায় । তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার 
কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দেন। - নাসায়ী । £* (সহীহ) 

মাসআলাঃ ২৮ = জুমার দিন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশী বেশী 
দরদ পাঠ করা চাই । 
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আব্দুন্থাহ ইবনু ম'সউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্তান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমার দিন 
আমার উপর বেশী বেশী দ্ধদ পড়, কারপ যে যকত সমা দিন আমার উপর দকমদ পড়বে তার দন 
জামার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। -হাকেম, বায়হাকী । ** (সহীহ) 
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আডস ইবনু আউস (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্লাম বলেছেনঃ সর্বোত্তম দিন 
হল, ক্ষুষার দিন। এই দিনে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনেই তাঁর রূহ কবজ করা 
হয়েছে, এই দিনেই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এই দিনেই লোকেরা ৰবেছ্শ হবে। অতএৰ তোমরা 
এই দিনে শআমার উপর বেশী বেশী দর্মদ পাঠ কর । কারণ তোমাদের দরদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়া 
হয়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রসূলান্পাহ! আপনার কাছে আমাদের দরূদ কিভাবে পৌঁছানো 
হবে? আপনি তে' মাটিতে মিশে যাবেন। তখন তিনি বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তালা জমিনের উপর 
নবীদের শরীর খাওয়া করা হারাম করেছেন। -আবুদাউদ । $* (সহীহ) 


£৩ সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হ/নং ১২১৫ । 
৪৪8 সহীহুল জানিউস সাগীর, প্রথম খন্ড, হা/নিং ১২১৯ । 
£* সহীহ্‌ সুনানু আবিদাউদ, প্রধম খন্ড, হা/নং ৯২৫ । 
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মাসতআলাঃ ২৯ = দুঅ" ও মুনাজাত করার সময় আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর দরূদ পড়ার আদেশ 
রয়েছে 

gl Je Ld 2 52 3 el ly ale le BY I) UG Se cp ALES CE 
Cla lH shad Ll Lbs : EAA NO OP si 3 Sd Hl 
AD ART sho Bi: UU 4S So dag AB A Us dL AOU Sn 


shad WH : fs he dl la Hl JB. rly le dl he A ce she dil Lat ? 
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ফুযালাহ ইবনু উঁবাইদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছান্পাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন এমতাবস্থায় 
এক ব্যক্তি প্রবেশ করে ছালাত আদায় করল তথায় সে বললঃ হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করা এবং দয়া 
কর । তখন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে ছালাত আদায়কারী! তুমি তাড়াহুড়া 
করে ফেলেছো। যখন তুমি ছালাত আদায় করতে পিয়ে বসবে তথন আক্সাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে 
তারপর আমার উপর দরদ পড়বে তারপর দু“ করবে । ফুযালা (রাঃ) বলেনঃ অরপর আর এক লোক 
ছালাত আদায় করল । সে আন্গাহর প্রশংসা করল এবং নবী কারীম ছান্পাল্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
উপর দরূদ পড়ল । তখন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্পাম বললেনঃ হে ছালাত আদায়কারী! 
তুমি দু" কর তোমার দুআ গ্রহণযোগ্য হবে। - তিরমিযী ৷ ** (সহীহ) 

মাসআলাঃ ৩০ = গুনাহ ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দরূদ পড়া সূন্নাত । 


মাসআলাঃ ৩১ = দরূদ শরীফ গুণাহ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্ুতা থেকে মুক্তি 
অর্জনের উপায় । 


চলা ভাবল তক কপ কমল দিলত হেলপার 
A 5 4 3 Od Ella TUG AIM ICH . DELI Ma 
3 U4 GE AN al ck ০-২ কককলট্ লাদ UU opti 
SD el ALD sal im oa « GD algo ma) EDD Easy ah dso 

(ss TR 


উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসুলাব্নাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দক্ধদ 
পাঠ করি। আমি কত দরূদ পড়ব? তিনি বললেনঃ যত তোমার মন চায়। আমি বললামঃ চতুর্থাংশ? 
তিনি বললেনঃ যত মন চায় । তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললামঃ দুই 
তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে । আমি 
বললামঃ আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব । তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দুর হবে 
এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে । -তিরমিযী ৷ £' 


৪৬ সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হা/নং ২৭৬৫ । 
£৭ সৃহীহ সুনানু তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, হা/নং ১৯৯৯ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/৪২ lus 5 Az il 90 


মাসআলাঃ ৩২ = রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শুনা, পড়া কিংবা লেখার সময় 
দক্ধুদ পড়া সুন্নাত । 


LS a GH GAD: sae dl lo Al UJ NIN AE hl a) ie Le 
2) IE ll ALOU sh fl im ee gly) a) . HF Pal pl oic 
(.2811 ual 


আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে 
আমার নাম নেয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দক্সদ পড়ল না। -তিরমিযী ! ** (সহীহ) 

মাসআলাঃ ৩৩ = মচিলে ধারেগ করা ও আসিল থেকে বরের দংয়ার মময়:বণকয়ায় হয়না 
আলাইহি ওয়াসালাম কে সালাম কর সূন্নাত । 


Ale dhe A dsm) IS TION ey ate dl he Bl OY) lc Al An) iabl cr 
a AS aan, 5884 2 an IY a GA Bede Te SAE CEE EG 
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ফাতেমা বিনতু মুহাম্মদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ 
করতেন তখন বলতেনঃ “বিসমিন্ধাহি ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাণফিরলী যুনুবী 
ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা’ অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আমি মসজিদে প্রবেশ করছি, আল্লাহর 
রসূলের উপর শাস্তি হোক, হে আল্লাহ: আমার শগুণাহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য আপনার রহমতের 
দরজা খোলে দাও আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেনঃ ‘বিসমিল্লাহি, ওয়াস্সালামু 
আমি মসজিদ থেকে বের হচ্ছি, আল্লাহর রসূলের উপর শাস্তি হোক, হে আন্তাহ! আমার শগুণাহ ক্ষমা কর 
এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজা খোলে দাও । -ইবনু মাজাহ । £* (সহীহ) 

মাসআলাঃ ৩৪ = ছালাত শেষে নবী কারীম ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম 
পৌঁছানো সুন্নাত । 


J sh On pos Ge 4 pls 13 JE :U0 Lc ul জা GE Res El Ir 
Lady Al all AP ag « OU ghay 6 Sd) 2 EL Gm ila DSS 
(.213 all 28) >) pall 530 nll) + ms) Cail) A) 4S 


চস * সহীহ সুনানু তিরমিষী, তৃতীয় খন্ড OTE 
৮ হত হৰৰ মাজ হন হা/নং ৬২৫ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/৪৩ aa gf i i290 


আৰু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছালাত থেকে সালাম 
ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেনঃ সুবহানা রাবিবকা রাব্বিল ইয্যাতি আম্মা ইয়াছিফুন, ওয়া সালামুন 
আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাবিবল আলামীন । অর্থাৎ, হে আল্লাহ! লোকেরা যা বলে তা 
থেকে তুমি পবিত্র এবং মর্যাদা পূর্ণ, সকল নবীদের উপর সালাম ও শাস্তি হোক, আর সকল প্রশংসা 
সারা বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য । “* (হাসান) 
মাসআলাঃ ৩৫ = প্রত্যেক মজলিসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ 
পাঠ করা সুন্নাত । 
Lula ag Rl: alas le 4 ha A dpm) SU Ae A oa LA AL 
Se 0 UB 55 iaie US eis we hs Hy dD 385 
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আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ কোন সম্প্রদায় যদি কোন মজলিসে বসে এবং তাতে আল্লাহর স্মরণ করে 
না এবং রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্সাম এর উপর দরূদ পড়ে না, তাহলে সেই মজলিস তাদের 
জন্য অমুৱার্পের কারণ হনে। অতএব তিনি চাইলে তাদের গান্ধি দিবেন কিংবা তাদের ক্ষমা করে 
দিবেন । -তিরমিষী । $* (সহীহ) 


মাসআলাঃ ৩৬ = প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্রায় দরূদ পাঠ করা সূন্নাত । 


(2 se ha C2: rs be dl he Hl Jay I UG Ae Bl 2) AN od Lr 
ols) m2) Aaa) as i 45 J Lie ty CHAS aie ena) 
(.6233 255) A) ALD ah al aa ll 


আৰুদ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে দশ 
বার দরদ পড়বে এবং সন্যযার দশবার দক্সদ পড়বে সে কিলামতের দিল আমার সুপারিশ শাতে ধন 
হবে। -ত্বাবরানী । “' (হাসান) 
মাসআলাঃ ৩৭ = আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই: 
মাসআলাঃ ৩৮ = যে কোন ফরজ ছালাতের পর উচ্চস্বরে সম্মিলিত ভাবে দরদ পাঠ করা সুন্নাহ 
দ্বারা প্রমাণিত নেই । 
মাসআলাঃ ৩৯ 
দ্বারা প্রমাণিত নেই । 


পলা ত তে পতাকা পতাকা কাকত আজও শোকজ ক জত, - ৪-৬৭ কাজত ত লূত 


£? "০ ভদ্দাতুল হিসনুল হাসীন, হানে, ২১৩ ! 
*: সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নিং ২৬৯১ ৷ 
“২ সহীহুল জামিউস সাগীর, হা/নং ৬২৩৩ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/88 na C8 dy iid g 4 


Ac pa all 5 ddd!) C4323 
দরূদ সম্পর্কীয় দুর্বল হাদীস সমূহ 


fA) dom) U SDE SLA US 4) Sd Cale CHIU PSS AD AN RE be CLL daca 
Ebi 019) Hag aig ead) i py Ely La Ae ha neh: L385: 


(১) আনস (রাঃ) বলেনঃ রসূল ছাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার 
উপর আশিবার দরূদ পাঠ করবে আন্মাহ তাআলা তার আশি বছরের পুণাহ ক্ষমা করে দেবেন” তখন 
তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপর দক্ধদ কিভাবে পাঠ করা হবে? বললেনঃ বল 
-“আন্মাহুম্মা ছাল্মি আলা মুহাম্ঘাদিন ওয়া নাবীয়্যিকা ওয়া রাসূলিকান নবীয়্যিল উন্রিয়্যি” । 

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জাল । বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন -সিলসিলা যয়ীফাহঃ ১/ হানিং ২১৫ । 


EE Lal Lis LE On Job 00 dl dhl C5 eth oh fe as SF (2) 
alg Osha dh le Say DEY Dla Jan) Gh OUT Ly age la sai 
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(২) হাসেম গোত্রের আযাদকৃত দাস ইউনুচ বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে জিজ্ঞেস 
করলামঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দকর্সদ পড়ার নিয়ম কিঃ তিনি বললেনঃ 
“আল্লাহম্মাজআ‘ল 


ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম” । 
আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল । বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ফজশুচ্ছালাত আলার্নাবী' হ!/নং ৬১ । 


«EH US a Bs BEA ie dhe (3) 


(৩) “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দক্সদ পাঠ করবে তার কোন পরপাহ থাকবেনা” । 
আলোচনাঃ এই হাদীসটি জাল ৷ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কাশফুল খাফা, হা/নং ২৫১৬ । 


দরূদ শরীফের মাসায়েল/৪৫ Jaa 5 Ml i392 


UG BY OCG A ALD db UP Pay IF VFS Go AI SN EE E> (4) 
(৪) যে ব্যক্তি ইসলামের হক্্দ আদায় করে আর আমার কবর যিয়ারাত করে আর যুদ্ধ করে এবং 
বাইতুলমুকাদ্দাসে আমার উপর দরূদ পড়েছে তাকে আল্লাহ তাআ’লা ফরয বিধানাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করবেন না! 

আলোচনাঃ এই হাদীসটি যয়ীফ ৷ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ফযলুচ্ছালাতি আলার্বাবিয়্য: শায়খ 
আলবানী, হা/নিং ৬১ । 


Ach hg AEN Sie Cre Lal lg ade dla ly Lal (4) 


(৫) “রসূল ছান্যান্যাহ আলাইহি ওয়াসান্সাম এর উপর দরূদ পড়া দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম । 
আলোচনাঃ এই হাদীসটি জাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল মাকাছিদুল হাছানাহঃ হা/নং ৩৬০ । 


FIFI }) US ls le ds he BI IST O 933 CF Ah OF Sa 02 CF (6) 


(৬) সাহাল ইবনু সাআ'দ (রাঃ) বলেনঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রসূল 
ছান্মান্মাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এর উপর দরূদ পড়েনি তার ওযু হবেনা । -তাবরানী । 

আলোচনাঃ এই হাদীসটি যয়ীফ তথা দুর্বল । বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ যয়ীফুল জামিউসসাগীর, 
আলবানী, ২/ হা/নং ৬৩৩১ । 


LE Ue YS i San 9) SSA UX Vd SANK (7) 


(৭) সকল আমলের কিছু গহন যোগ্য হয় আর কিছু অপ্ৃহন যোগ্য । কিন্তু আমার জন্য পঠিত দরূদ 
কখনো অগ্নাহ্য হপ্বনা । বরং সর্বদা গৃহিত হয় । 
আলোচনাঃ এই হাদীসটি যয়ীফ ৷ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ আলফাওয়ায়িদুল মাওযূআঃ হা/নং 


১০৩১ । 


দমি যয বলধ দাং সাধা ন্রির 


(১) কিতাবুত্‌ তাওহীদ 

(২) হইত্তেবায়ে সুন্না 

(৪) কিতাৰুস্‌ সালা 

(৫) কিতাবুস্‌ সিয়াম 

EE EEE EI (সঃ ) 
(৭) কবরের বর্ণনা 

(৮) জান্নাতের বর্ণনা 


